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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : ১২৯
গীতবাদ্য শিক্ষা দিতেন। যে বেতন পাইতেন, তাহাতে নিজের খরচপত্র চলিয়া যাহা কিছু উদ্বত্ত হইত, গোপালকে পাঠাইয়া দিতেন । •
এক দিবস বিধভষণ বাজারে এক দোকানে কাপড় খরিদ করিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় কোলাহল শনিতে পাইলেন । সকলেই বাহির হইয়া দেখিতে গেল । বিধভাষণও সেই সমভিব্যাহারে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, আগে আগে এক কৃষ্ণবর্ণ দীঘাকার পরষ আসিতেছে ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি বালক "বাছা হনুমান" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছে ও রাস্তার ধালি লইয়া তাহার গায় দিতেছে। দেখিবা মাত্রেই বিধভষেণ নীলকমলকে চিনিতে পারিলেন । নীলকমলের আর সে পর্বের শরীর নাই। তাহার কেশ লম্বা হইয়াছে, দাড়ি বক্ষঃস্থল ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, চক্ষ রক্তবর্ণ হইয়াছে ও শরীর যার-পর-নাই কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। নীলকমল অগ্রে আগ্নে আসিয়াছে । বালকেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চীৎকার করিতেছে । যখন বরদাস্ত করিতে না পারিতেছে, তখন এক এক বার বালকদিগকে প্রহার করিবার জন্য ফিরিতেছে এবং তদশনে তাহারা প্রথমে পলাইতেছে ; কিন্তু অবিলবেই একত্রিত হইয়া পাব বৎ "বাছা হনুমান" বলিতেছে ।
বিধভষেণ নীলকমলকে চিনিতে পারিয়াই তাহার নিকটে গেলেন । নীলকমল বিধভষেণকে না চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিবা মাত্রই কহিল, "দাদাঠাকুর । আমি টের পাই নাই । আমাকে যে জালাতন করেছে, আমার আর আপন পর ঠাওর নাই । এখন আমি মরতে পারলেই বাঁচি ”
বিধ্যভাষণ কহিলেন, “নীলকমল ! কি হয়েছে ? তুমি এখানে এলে কবে ?” পশ্চাৎ হইতে নিয়ত "বাছা হনুমান, বাছা হনুমান" শব্দ হইতেছে। নীলকমলের কান সেই দিকেই রহিয়াছে, বিধভাষণ কি কহিলেন, শনিতে পাইল না। একট পরে কহিল, "দাদাঠাকর আমারে আগে রক্ষা করো, পরে সব কথা শুনবো ।”
বিধভষেণ বালকদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এক দিক হইতে তাড়াইয়া দিলে অপর দিকে গিয়া জোটে । বিরক্ত হইয়া তিনি নীলকমলের হাত ধরিয়া দোকানের মধ্যে লইয়া গেলেন । বালকেরা দোকানে প্রবেশ করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল ।
নীলকমলকে লইয়া বিধভষেণ এক স্বতন্ত্র গহে গেলেন । গিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন । নীলকমল শ্রান্তি দরে করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, তুমি এখানে কোথা হ’তে এলে ?”
বিধ্যভাষণ কহিলেন, “আমি তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কোথা থেকে এলে ? তোমার দিবি কম ছিল, তা ছেড়ে দিলে কেন ?"
নীলকমল উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর, অদেস্টে না থাকলে অতি বড় সখও সবণ’লতা-৯
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